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বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউটের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
মার্চ আমাদের স্বাধীনতার মাস। আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২-লাখ নির্যাতিত মাবোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি রইল আমার সালাম। 
সুধিবৃন্দ,
স্থাপত্য হল একটি সভ্যতার মাপকাঠি। প্রাচীন সভ্যতাকে চেনা বা জানার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে স্থাপত্য। আজকে আমরা যা কিছু নির্মাণ করছি, কয়েক শ বছর পর যদি এগুলো টিকে থাকে তাহলে এগুলো আমাদের সময়কে ধারণ করবে। 
কাজেই আমরা যা কিছু নির্মাণ করি না কেন, সেগুলোকে যেমন একদিকে হতে হবে স্থায়িত্বশীল, অন্যদিকে তেমনি দৃষ্টি নন্দন। 
নান্দনিক বলেই মানুষ এখনও ছুটে যায় পুরানো রাজবাড়ি, মসজিদ, মন্দির দেখতে। সারা পৃথিবীর মানুষ আগ্রার তাজমহল দেখতে যায়।
একটি দেশের অবকাঠামো বিনির্মাণে স্থপতি সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু ইট-পাথর-বালি দিয়ে ইমারত বা স্থাপনা গড়ে তোলাই শেষ কথা নয়, স্থাপত্য কৌশলের উপর নির্ভর করে তার স্থায়িতব, সেটির নান্দনিকতা এবং সেই বিশেষ স্থাপনাটি কীভাবে মানুষের কাজে লাগবে। 
এজন্য কোন কিছু নির্মাণের সময় স্থান, কাল, ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ, সেখানকার সংস্কৃতি, বৈচিত্র, স্থানীয় উপাদান ইত্যাদির উপর বিশেষ নজর দিতে হবে। 
আমরা চাই এ দেশের প্রতিটি মানুষ মানসম্মত মাথা গোঁজার ঠাঁই পাক। সারাদিন কাজ শেষে তাঁরা যেন স্বস্তিতে এবং নিরাপদে পরিবার-পরিজন নিয়ে ঘুমাতে পারেন।
কিন্তু আমাদের দেশটা অত্যন্ত ছোট। জনসংখ্যা অনেক বেশি। একদিকে মানুষের খাদ্য নিরাপত্তার স্বার্থে কৃষি জমির সঙ্কোচন করা যাবে না। আবার সবার বাসস্থান নিশ্চিত করতে হবে। এই দুই বিপরীত অবস্থাকে সামনে রেখেই আমাদের স্থাপনার নকশা এবং নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। আর এখানেই স্থপতিদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে হবে। 
কৃষি জমি রক্ষার জন্য গ্রামাঞ্চলে বহুতল ভবন নির্মাণ করে মানুষের আবাসন সমস্যা মেটানোর উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আমরা কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করব। 
একটা কথা না বললেই নয়। বাড়িঘর নির্মাণের সময় কেউ জায়গা ছাড়তে চান না। ঢাকা শহরের অনেক অলিগলি আছে যেখানে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি পর্যন্ত ঢুকতে পারে না। এখানে মানুষের ভিড় বাড়ছে। ঢাকাকে কীভাবে বসবাস উপযোগী করা যায় এ ব্যাপারে সবার দৃষ্টি দিতে হবে।
এক সময় ঢাকায় অনেক খাল ছিল। সেগুলো দখল হয়ে গেছে। এখন একটু বৃষ্টি হলেই রাজধানীর অনেকাংশে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। বৃষ্টির পানি বের হওয়ার জায়গা নেই।
বুড়িগঙ্গার দুপাড় দখলদারদের হাতে চলে গিয়েছিল। আমরা সেগুলো উদ্ধারের চেষ্টা করছি। পানি দূষণ বন্ধে উদ্যোগ নিয়েছি।
আমরা ধানমন্ডি লেক সংস্কার করেছি। হাতিরঝিল সংস্কার করে দৃষ্টি নন্দন করা হয়েছে। গুলশান লেকের সংস্কার কাজ চলছে। আরও যেসব খাল বেদখল হয়ে গেছে সেগুলোকে উদ্ধার করার জন্য আমি দুই সিটি কর্পোরেশনকে অনুরোধ জানাব। যেগুলো এখনও টিকে আছে সেগুলো দ্রুত সংস্কার করে পানি চলাচলের উপযোগী করতে হবে। তাহলে মানুষের দুর্ভোগ কিছুটা হলেও কমবে।
যানজট ঢাকা মহানগরীর আর এক মহাসমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। মানুষের আয় বাড়ছে। তাঁরা গাড়ি কিনবে। গাড়ি কেনা ঠেকানো যাবে না। 
আমরা চেষ্টা করছি ফ্লাইওভার, পাতাল রেল, এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করে যানচলাচল সহজ করার জন্য।
ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে ঢাকা বাইপাস সড়ক। যানজট নিরসনে বনানী ওভার পাস, মিরপুর-এয়ারপোর্ট, কুড়িল-বিশ্বরোড এবং মেয়র মোহাম্মাদ হানিফ ফ্লাইওভার এবং টঙ্গীতে আহসানউল্লাহ মাস্টার উড়াল সেতু নির্মাণ করেছি। মগবাজার-মালিবাগ ফ্লাইওভার শিগগিরই চালু হবে।
এয়ারপোর্ট থেকে মাওয়া পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেস হাইওয়ের কাজ এগিয়ে চলছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম, জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ-সহ আরও কয়েকটি মহাসড়ককে চার লেইনে উন্নীত করার কাজ  শেষ হয়েছে।
স্থাপনা নির্মাণে আমার নিজের কিছু চিন্তা-ভাবনার অবতারণা করতে চাই।
1. গ্রামীণ পরিবেশ বজায় রেখে গ্রামাঞ্চল থেকে উন্নয়নের যাত্রা শুরু করা: এর সুস্পষ্ট নিদর্শন হচ্ছে টুঙ্গীপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধ-এর ডিজাইন। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গ্রামীণ পটভুমি নিয়ে আমার ধারণা ছিল। এর বাস্তব রূপ দিয়েছেন স্থপতিরা।
2. বড় শহরগুলোর পাশাপাশি ছোট ছোট শহরগুলোতে উন্নয়নের ধারা বজায় রাখা: এটা করা সম্ভব যদি স্থপতিরা যাঁর যাঁর এলাকায় গিয়ে কাজ করেন।
3. স্থান উপযোগী স্থাপনা ডিজাইন করতে হবে: গ্রামের জন্য গ্রামীণ, ছোট শহরের জন্য দু’তিন-তলা, বড় শহরের জন্য তার উপযোগী স্থাপনা নির্মাণ। 
4. ভৌগোলিক এলাকা উপযোগী ভবন ডিজাইন: যেমন- কক্সবাজার ও কুয়াকাটায় ১৫-তলা, ২০-তলা ভবন বাঞ্ছনীয় নয়।
5. স্থাপনা নির্মাণের সময় গাছ-গাছালী, জলাধার, খেলার মাঠ, প্রশস্ত গমনপথের ব্যবস্থা থাকতে হবে ।
6. সম্ভাব্য ভূমিকম্পকালীন বিপর্যয়ের কথা চিন্তা করে ক্রমশ কমে আসা খোলা পরিসরের এই শহরে নতুন করে কীভাবে পর্যাপ্ত খোলা পরিসর-এর ব্যবস্থা করা যায় তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনার সময় এসেছে। একইসাথে জলাবদ্ধতা থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত জলাভূমি, water retention body ও জল নিষ্কাশন খালের ব্যবস্থা করা। 
7. Landscape design কে গুরুত্ব সহকারে নেওয়া দরকার। যাতে বাড়ির আশপাশে গাছ লাগানো যায়। গাছ-গাছালী পছন্দের সময় অবশ্যই আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যের গাছকে প্রাধান্য দিতে হবে।
8. নগরায়ণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত রাস্তাঘাট, লেক, খেলার মাঠ, নাগরিক সুবিধাদি রেখে সামগ্রিক পরিবেশের ভারসাম্য রেখে আরবান (urban) ডিজাইন করা প্রয়োজন। 
9. বাংলাদেশের প্রচলিত পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির উন্নয়ন ও এর ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের দেশের জন্য প্রযোজ্য বাড়িঘর ডিজাইন করতে হবে। আমাদের জলের, সূর্যের আলো ও বায়ু প্রবাহের প্রাচুর্যকে ব্যবহার করে তার উপযোগী বাড়ীঘর তৈরী করতে হবে।
10. প্রাকৃতিক বায়ু চলাচলের উপর নির্ভর করে বাড়িঘর তৈরী করতে হবে। যাতে এয়ারকন্ডিশনের ব্যবহার কমে। পাশাপাশি কাঁচের দেয়ালের বাড়ি তৈরী করে বিদ্যুতের উপর বাড়তি চাপ কমাতে হবে। 
সুধিবৃন্দ,
আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা মেধাবী। এদেশের মেধাবী স্থপতিরা সৃষ্টি করেছেন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিসৌধসমূহ। সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ, রায়েরবাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ,  সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্মৃতিস্তম্ভ, বঙ্গবন্ধু মিউজিয়ামসহ নানা দৃষ্টি নন্দন স্থাপনা আমাদের ছেলেমেয়েরাই তৈরি করেছেন। স্থাপত্য ডিজাইন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এসকল স্থাপনাগুলো নির্বাচিত হয়।
দেশের দ্রুত অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে ঐতিহ্যবাহী ভবন ও এলাকাসমূহ হুমকির সম্মুখীন। আমি আশা করি আপনারা সবাই আপনাদের পেশাগত জ্ঞান দ্বারা দেশের ঐতিহ্যবাহী ভবনগুলোকে সংরক্ষণে এগিয়ে আসবেন। আমরা সরকারের পক্ষ থেকেও সকল ধরণের সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস দিচ্ছি। 
স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতায় অল্প কিছু নিবেদিত প্রাণ স্থপতির মাধ্যমে নবীন এই স্থাপত্য পেশার যাত্রা শুরু হয়। পঁয়তাল্লিশ বছর পর স্থাপত্য আজ এ দেশের একটি প্রতিষ্ঠিত পেশা। নবীন স্থপতিদের কাছে আমার অনুরোধ রইল আপনারা বিদেশ নির্ভর ডিজাইন নয় বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য যুগোপযোগী ও পরিবেশ বান্ধব স্থাপত্য ধারা প্রণয়ন করুন।
৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর বাংলাদেশের উন্নয়ন থমকে ছিল। ১৯৯৬ সালে আমরা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার পর সে স্থবিরতা আমরা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হই। দেশ এখন আর্থ-সামাজিক খাতে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে আমরা নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছি।
আমরা যখন এগিয়ে যাচ্ছি তখন ষড়যন্ত্র শুরু। কীভাবে বাংলাদেশের মানুষের অগ্রযাত্রাকে ঠেকিয়ে রাখা যায়। আমরা জনগণের সহযোগিতায় সকল ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে এগিয়ে যাব। আমি আপনাদের সহযোগিতা চাই।
ইনশাআল্লাহ ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হবে। বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।
সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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